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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি S G. G.
সে তো এমনিও ডোবাবেন, ওমনিও ডোবাবেন, তুমি কিছু করতে পারছি কী ? ডুবতে বসলে বরং বাঁচার চেষ্টা আসবে, মনটা শক্ত হবে।
আশা সংশয়ভারে বলে, এততেও যার শিক্ষা হল না, সে কি শিখবে কোনোদিন ?
সাধনা ভরসা দিয়ে বলে, শিক্ষা হতে দিলে কই তুমি ? বিপদে পড়তে না পড়তে সামলে দিলে। কষ্ট যা করার তুমি করছ, তার গায়ে কি আঁচ লাগছে ? মনে যত কষ্ট হােক, অনুতাপ আপশোশ হোক, ওটা শিক্ষার ব্যাপার নয়। হাতে-নাতে শিখতে দিতে হবে। চাকরি যান্য সাবে, চাদিকে দেনা করে করবে। তোমার কপালেও দুঃখ আছে। অনেক । কিন্তু কী এমন সুখে আছ ? ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে কদিন চালাবে ? তার চেয়ে মানুষটার চেতনা হােক, দুজনে মিলে আবার উঠবে।
আশা তো বোকা নয়। সাধনা এত কথায় যা বোঝাতে চেয়েছে, সে দুকথায় তাব আসল মানেটা তুলে ধরে।
বলে, সোজা কথায়, আমাকে কর্তালি ছাড়তে বলছি। সরলা অবলা বউ হব, স্বামীর ওপর নির্ভর ? সে আনবার মালিক এনে দেবে, আমি রোধে দেব। কোথা থেকে কী করে আনছে সে ভাবনা
एकाइ !
সাধনা একটু হাসে।
হাবা সাজতে কি পারব ?
পারবে। পারতে হবে। আজ মিলেমিশে বোঝা বইতে চায় না, জোর করে বোঝার ভাগ নেওয়া কি খুব সম্মানের ? দেখলেই তো, ওতে লাভ হয় না, বোঝা নিয়ে টানাটানি মারামারিই ঘটে। ঘরে চুপচাপ ভালোমানুষটি সেজে থাকেন, বাইরে গিয়ে নিজের মূর্তি ধরেন। তার চেয়ে যেমন চান তাই হােক। দুদিন যাক, টের পাবেন, নিজেই ডাকবেন পাশে এসে দাড়াও, হাত মেলাও ।
আশা বুদ্ধিমতীর মতো বলে, কথায় তো হল। দেখি কাজে কী হয় !
বাসন্তী সব শুনে বলে, তুইও যেমন ভাই, জলের মতো সব বুঝিয়ে মীমাংসা করে দিলি। একটা নীতি খাড়া বেখে মানুষ চব্বিশ ঘণ্টা, ঘর-সংসার করতে পারে z
তুই তো করছিস। ছিটেফোটা সুখ চাই না, হলে আগের মতো, নইলে নয়। ঝি পর্যন্ত রাখিস ୪୩ ।
বাসন্তী গালে হাত দেয়।-এটা নীতি নাকি ? আশাদি যে কষ্ট করে আসছে, ওর নাম নীতি করা বুঝি ? দরকার হয়েছে, উপায় নেই, তাই আমিও এ সব করছি, আশাদিও করছে। কিন্তু তুই আশাদিকে যে পরামর্শ দিয়েছিস ভাই সে একেবারে খাসা নীতি ! তুমি ও রকম ছিলে আজ থেকে এ রকম হবে, নরম হয়ে থাকবে, রাগ হলে ঝগড়া কববে না, নালিশ করবে না, কিছু করবে না ! তাই নাকি মানুষ পারে ?
জোরে জোরে মাথা নাড়ে বাসন্তী, উৰ্হ, পারে না। তাছাড়া কার যে দোষ তুই ধরতেই পারিসনি। ওর জন্যেই তো মানুষটা ফের বিগড়েছে।
তাই নাকি ?
তাই। একশোবার তাই। কর্তালি করেছে তো কী হয়েছে ? তুমি বউ, বউ হয়ে কর্তালি করো না যত পারো, মাস্টারনি হয়ে কর্তালি করতে যাও কোন বুদ্ধিতে ? বউ হবার সাধ্যি নেই, শাসন করার গুরুঠাকুর । না খেয়ে না। পরে আমি কী কষ্টটাই করি ! আমি মনে মনে কী বলি জানো ? বলি, আহা, মারি মারি । হাসি নেই, কথা নেই, মুখটা যেন ভাতের হাঁড়ি, বাড়িতে যেন দশটা বুগি NGS-SGS
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